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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
হাসপাতালে রোগ পরীক্ষার জন্য যতক্ষণ বসে থাকতে হবে, জুর গায়ে ততক্ষণ বসে থাকাব সাধ্য বিউটির নেই।
তার কাছেও একদিন এ রকম রোগী আসবে, বাড়িতে ডেকে তাকে ফি দেবার সাধ্য যার নেই। রোগীকে সে পরীক্ষা করবে, বিধান দেবে ওষুধ ও পথ্যের, বলে দেবে কী করা উচিত। আর কী করা উচিত নয়। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলেও মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে পাঁচ মিনিটের জন্যও বিছানা ছেড়ে ওঠা উচিত নয়। এ রোগীর পক্ষে ।
উচিত তো নয়, কিন্তু সেও তো বিনা ফি-তে বাড়ি গিয়ে দেখবে না। ওই রোগীকে। তাকে দর্শনী দিতে হলে ওষুধ কেনার পয়সা থাকে না-বাড়িতে ডেকে তাকে দেখানোর কোনো অর্থ থাকে না।
ডাঃ পালের বাড়িটা পৈতৃক নয় তার নিজের পয়সা ও বুচি অনুসারে তৈরি। তৈরি হবার পর বাড়িটার অনেক বদল হয়েছে এবং নতুনত্ব ঘটেছে বোঝা যায়। সেগুলি ইঙ্গিত করে তার পয়সা বাড়বার এবং প্রথম বয়সের বুচিগত আধুনিক সূক্ষ্মতা ক্ৰমে ক্ৰমে ভেঁাতা হয়ে আসার।
খবর শুনে গীতা খুশি হয়ে বলে, দেখলে তো ? একটা আদর্শ ছাড়া কিছু হয় না মানুষের! বাজে ছাত্র ছিলে, "ভালো পাস করলে কার জন্য ?
খাইয়ে দিতে হবে না কি ? কী খাবে ? ছুটিকে খাওয়া খাইনে আমি। রোজ খাওয়ার বাকি ব্যবস্থােটা করে ফ্যালো এবার। গীতা হাসে।—তবে তুমি দুটাে একটা খেতে পাের। শুধু আজ, খবরটা এনেছ বলে ! গীতার মুখের কোমল মসৃণ ত্বক আজ এই বিশেষ দিনেও আড়াল করে দিতে পারে না। ট্রামের সেই বুগণ বউটর জ্বরতপ্ত মুখখানা।
বিশেষ দিন বলেই বোধ হয়। এত কাছে গীতার মুখ কিন্তু মনে ভেসে আসে। সেই বুগণ রমণীর মুখখানা। গীতাকে চিরদিনের জন্য ঘরে রেখে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হলে ওদের কথা ভাবলে চলবে না, ওই সব রোগিনী জুর-গায়ে ধুকতে ধুকতে তার কাছে এলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার উদারতা দিয়ে হবে না। গোড়াতেই না হােক, লক্ষ্য তাকে রাখতে হবে ডাক্তার পালের স্তবে উঠতে, আরও উচুতে যদি নাও উঠতে পারে। এতই বাড়াতে হবে তার চিকিৎসার দাম যে অবস্থাপন্ন লোকেরাও নেহাত দায়ে না। ঠেকলে বাড়িতে ডাকবে না, অর্ধেক ফি দিয়ে কাজ। সারবার জন্য তারই বাড়িতে এসে ভিড় করবে। আজ পাসের খবর জেনে এসে গীতার এত কাছে বসেও প্রথম খটকা লাগে কেদারের, সে কি পারবে ? যে সব বিশেষ গুণ দরকার হয় ডাক্তার পালের মতো বড়ো ডাক্তার হতে হলে, সে গুণগুলি তার কি সব আছে ?
স্পৰ তুলনৰ আগে দরকার হবে যে মানসিক গঠন ? বাবাকে জানিয়ে যেয়ো। একটু বোসো। গীতার এই ইচ্ছাকে সম্মান দিতে গিয়েই বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। কেদারের। ডাক্তার পাল জরুরি কলে বেরিয়ে গিয়েছিল।
বাড়ি ফিরে খবর শুনে বলে, বাঃ উদ্যোগীরাই পুরুষসিংহ সন্দেহ কী ! গীতা বলে, কিন্তু বাবা আসল উদ্যোগটা করি ? তোমার । পুরুষের আবার নিজের উদ্যোগ থাকে নাকি ? মেয়েরাই সব, মেয়েদের জন্যই সব ! হাসিটা হাসিই হয় ডাক্তার পালের কিন্তু এই সকাল বেলা তার মুখের শ্ৰান্তভাবাটাও কেদার লক্ষ করেছে। এখনও প্রায় সারাটা দিন রোগী দেখা বাকি !
भनेिक १ध-३
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